
(সূরা হুদ;(২৭তম পর্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

সূরা হুদ; আয়াত ১১৬-১১৮

,সূরা হুেদর ১১৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْ أنَْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتبَعَ الذِنَ قَليِلاً مِم ِةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأْرَْضِ إلا فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُروُنِ مِنْ قَبْلكُِمْ أوُلُو بَقِي
ظَلَمُوا مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وَكَانوُا مُجْرمِِنَ

েতামােদর  পূর্ববর্তী  জািতগুেলার  মধ্েয  এমন  সৎকর্মশীল  বা  িবেবকবান  েকউ  িছল  না  যারা  পৃিথবীেত  িবপর্যয়“
সৃষ্িট করেত বাধা িদত। তেব মুষ্িটেময় েলাক িছল যােদরেক আিম তােদর মধ্য হেত রক্ষা কেরিছ। আর পাপীরা েতা েভাগ

(িবলােস মত্ত িছল, আসেল তারা িছল অপরাধী।"(১১:১১৬

এর  আেগ  মুিমন  মুসলমানেদরেক  তােদর  িবশ্বাস  ও  নীিত  অবস্থােনর  ব্যাপাের  অিবচল  েথেক  নামায  ও  এবাদত-বন্েদগী
করার  িনর্েদশ  েদয়া  হেয়েছ।  এই  আয়ােত  অর্থাৎ  ১১৬  নম্বর  আয়ােত  সমােজর  িনষ্ক্িরয়  বুদ্িধজীবী  ও  িশক্িষত
ব্যক্িতেদরেক স্মরণ কিরেয় েদয়া হচ্েছ েয তারা তােদর দািয়ত্ব িঠকভােব পালন করেছন না। তােদর উিচত সামািজক
অনাচােরর িবরুদ্েধ প্রিতেরাধ গেড় েতালা, জুলুম ও অন্যােয়র িবরুদ্েধ সাধারণ মানুষেক জ্ঞান ও ঈমােনর আেলােক
সুসংগিঠত  করা।  তেব  এই  আয়ােত  এটাও  বলা  হচ্েছ  সব  সময়ই  সমােজর  একিট  ক্ষুদ্র  অংশ  িনেজেদর  দািয়ত্ব  পালেনর
ব্যাপাের সেচষ্ট িছেলন। সমাজেক পিরশুদ্ধ করার কােজ তারা ততপর িছেলন। িকন্তু পার্িথব েভাগ-িবলািসতা যােদর

জীবেনর একমাত্র লক্ষ্য তােদর পক্েষ জুলুম ও অপরােধর গণ্িড েথেক েবিরেয়  আসা সম্ভব হয় না।

সমােজ িবজ্ঞ ও িশক্িষত মানুেষর দািয়ত্ব ও কর্তব্য অেনক েবিশ। মানুষেক পাপ ও অনাচার েথেক মুক্ত কের সিঠক
পেথর  িদশা  তারাই  িদেত  পােরন  যারা  িনেজেদরেক  জ্ঞােনর  আেলায়  উদ্ভািসত  করেত  সক্ষম  হেয়েছন।  সমােজর  িবজ্ঞ  ও
িশক্িষত  মানুষ  যিদ  তােদর  এই  মহান  দািয়ত্েবর  ব্যাপাের  অবেহলা  কেরন  তাহেল  িবপর্যয়  অিনবার্য  হেয়  উেঠ।  এই

অবেহলার কারেণ অতীেত অেনক জািত িবপর্যস্ত হেয়েছ।

,এই সূরার ১১৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَمَا كَانَ ربَكَ لُِهْلكَِ الْقُرَى بظُِلْمٍ وَأهَْلُهَا مُصْلحُِونَ

েহ  পয়গম্বর!)  েতামার  প্রিতপালক  এমন  নন  েয  অন্যায়ভােব  জনপদগুেলা  ধ্বংস  কের  েদেবন  অথচ  েসখানকার  জনগণ)"
(সৎকর্মশীল।"(১১:১১৭

অেনক জািতর ধ্বংস কািহনী বর্ণনার পর এই আয়ােত বলা হচ্েছ, েকউ েযন এটা মেন না কের েয, আল্লাহ অকারেণই অেনক
জািতেক  ধ্বংস  কেরন।  আল্লাহর  িনয়ম  হচ্েছ-  িতিন  শুধু  জােলম-অত্যাচাির  ব্যক্িত  বা  সম্প্রদায়েক  িবপর্যস্ত



কেরন  বা  িনশ্িচহ্ন  কের  েদন।  িকন্তু  েয  সমােজ  ইনসাফ  বা  ন্যায়-নীিত  িবদ্যমান  েসখােন  মানুষ  এেক  অপরেক
ভােলাবােস,পরস্পর পরস্পেরর মঙ্গল িচন্তা কের েসই সমাজেক আল্লাহ িবপর্যেয়র হাত েথেক রক্ষা কেরন। এ ধরেনর
সমােজ ফােসক বা কািফরেদর সংখ্যা েবিশ হেলও েসখােন আল্লাহর অনুগ্রহ বর্িষত হয়। কারণ কুফরী বা অিবশ্বােসর
শাস্িত েতা আল্লাহ পরকােলর জন্যই িনর্ধারণ কেরেছন। দুিনয়ায় তারাই িবপর্যেয়র িশকার হয় যারা ন্যায়-নীিতেক

িবসর্জন েদয়।

এই আয়াত েথেক েবাঝা যায়, শুধু সৎকর্ম করেলই চলেব না অপরেক সৎকর্েমর প্রিত উদ্বুদ্ধ করার দািয়ত্বও পালন করেত
হেব।

,এবাের ১১৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ةً وَاحِدَةً وَلاَ َزاَلُونَ مُخَْلفِِنَ ُاسَ أمكَ لَجَعَلَ النَوَلَوْ شَاءَ رب

েতামার  প্রিতপালক  ইচ্ছা  করেল  সমস্ত  মানুষেক  এক  জািত  করেত  পারেতন।  িকন্তু  তারা  মতেভদ  করেতই  থাকেব।""
((১১:১১৮

এ আয়ােত বলা হেয়েছ,যিদ আল্লাহ ইচ্ছা কেরন তাহেল সকল মানুষেক এক জািত বা মুসলমান হেত বাধ্য করেত পােরন। িতিন
ইচ্ছা করেল সবাই এক জািতেত পিরণত হেত পাের। তখন আর েকােনা মতেভদও থাকেব না। আল্লাহ এ জগেত কাউেক েকােনা
কােজর জন্য বাধ্য কেরন না। িতিন মানুষেক িবেবক-বুদ্িধ ও জ্ঞান িদেয়েছন, িচন্তার স্বাধীনতা িদেয়েছন, যুেগ
যুেগ  সত্য  ও  সরল  পথ  প্রদর্শেনর  জন্য  নবী-রাসূলেদরেক  পািঠেয়েছন।  তাই  মানুষ  স্বাধীনভােব  তার  পথ  িনর্বাচন
করেব  এটাই  আল্লাহর  ইচ্ছা।  িতিন  মানুেষর  কৃতকর্েমর  জন্য  শাস্িত  ও  পুরস্কােরর  িবধান  েরেখেছন।  কােজই  যারা
িনেজেদর  জ্ঞান  ও  প্রজ্ঞােক  কােজ  লািগেয়  সৎপথ  অবলম্বন  করেব  তারা  পুরস্কৃত  হেবন  আর  যারা  তা  করেব  না  তারা

শাস্িত পােব-এটাই সৃষ্িটর উদ্েদশ্য।


